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নামােযর ইমামিত করার সবেচেয় উপযু� �ক? উ�ের কুরআন-হাদীেসর দলীল থাকেল খুবই ভােলা হয়।

ি�তীয় ��: িযিকর করার সময় িক ‘ই�া�াহ’ িযিকর করা যােব? এই িযিকেরর অথ� কী?

ি�য় উ�র

এক:

ইমামিতর জন� সবেচেয় উপযু� ব�ি� হেলন— িযিন নামােযর িবিধ-িবধান জােনন এবং যার কুরআন মুখ� আেছ। আবু মাসউদ

আল-আনসারী �থেক বিণ�ত িতিন বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “�য ব�ি� কুরআন পােঠ ��� �স

কওেমর (স�দােয়র) ইমামিত করেব। যিদ সবাই কুরআন পােঠ সমপয�ােয়র হয় তাহেল �য ব�ি� সু�াহ স�েক� অিধক �ানী �স

ইমামিত করেব।”[হাদীসিট মুসিলম (১৫৩০) বণ�না কেরেছন]

‘কুরআন পােঠ ���’ বলেত সু�রভােব পাঠ করা ব�ি� উে�শ� নয়; বরং কুরআেনর হােফয উে�শ�। এর পে� �মাণ হল আমর

ইবেন সালামার হাদীস। িতিন বেলন: “… আিম �স বাণী (অথ�াৎ কুরআন) মুখ� করতাম �যন �সিট আমার �দেয় �গঁেথ থাকত। …

যখন ম�া িবজয়ািভযান সংঘিটত হল তখন সব �গা� তাড়া�েড়া কের ইসলাম �হণ করেত লাগল। আমার বাবা আমােদর �গাে�র

আেগই ইসলাম �হণ করেলন। িতিন ইসলাম �হেণর পর এেস বলেলন: আ�াহর শপথ! আিম সত� নবীর কাছ �থেক �তামােদর

কােছ এেসিছ। িতিন বেল িদেয়েছন �য, অমুক সমেয় �তামরা অমুক নামায এবং অমুক সমেয় �তামরা অমুক নামায পড়েব। যখন

নামােযর সময় হেব �তামােদর একজন আযান িদেব, আর �তামােদর মােঝ �য কুরআন �বিশ জােন �স নামােয ইমামিত করেব।

সবাই এ রকম একজন �লাক খুঁজল। িক� আমার �চেয় �বিশ কুরআন জানা একজনেকও পাওয়া �গল না। কারণ আিম মুসািফর

�লাকেদর �থেক কুরআন িশখতাম। কােজই সবাই আমােক তােদর সামেন এিগেয় িদল। তখন আিম ছয় বা সাত বছেরর

বালক।”[বুখারী: (৪০৫১)]

আমরা বেলিছ: নামােযর িবিধ-িবধান অবশ�ই তার জানা থাকেত হেব; �যেহতু নামােয আকি�ক িকছু ঘটেত পাের; �যমন— তার ওযু

�ভে� যাওয়া বা রাকােত কমিত হওয়া। তখন �স যথাযথ পদে�প িনেত পারেব না। ফেল িনেজ ভুল করেব এবং অন�েদর নামােয

ঘাটিত করােব িকংবা নামাযেক বািতল করােব।

পূেব�া� হাদীসটা িদেয় িকছু আেলম দলীল িদেয়েছন �য অিধক িফকহী �ানধারী ব�ি� �াধান� পােবন।

নববী বেলন:
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মােলক, শােফয়ী ও এই দুজেনর অনুসারীরা বেলন: অিধক িফকহী �ানধারী ব�ি� কুরআন পােঠ ��� ব�ি�র উপর �াধান� পােব।

কারণ যতটুকু পাঠ করা তার �েয়াজন হেব �সটা িনধ�ািরত। িক� কতটুকু িফকহী �ান �েয়াজন হেব �সটা অিনধ�ািরত। নামােয

এমন অব�া �তির হেত পাের �যখােন �কবল িফকহী �ােন পিরপূণ� ব�ি�ই সিঠক িবষয়টা র�া করেত পারেব। এ কারেণ নবী

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম নামােয আবু বকর রািদয়া�া� আন�েক অন�েদর উপর �াধান� িদেয়িছেলন। যিদও িতিন কুরআন

পােঠ ��� িহেসেব অন�েদর কথা উে�খ কেরিছেলন।

এ মতাবল�ীগণ পূেব�া� হাদীেসর জবােব বেলেছন �য সাহাবীেদর মােঝ যারা পড়ার িদক �থেক এিগেয় িছল তারা িফকহী �ােনও

সবেচেয় িব� িছেলন।

িক� “যিদ সবাই কুরআন পােঠ সমপয�ােয়র হয় তাহেল �য ব�ি� সু�াহ স�েক� অিধক �ানী �স ইমামিত করেব” এই কথা �মাণ

কের �য, পােঠ অ�সর ব�ি� িনঃশত�ভােব �াধান� পােব।[শর� মুসিলম (৫/১৭৭)]

নববী যিদও হাদীস িদেয় দলীল �দওয়ার ��ে� �ীয় (মাযহােবর) ইমাম শােফয়ীর িবপরীেত িগেয়েছন িক� তােদর কথা িবেবচনা

করার মত িছল। কারণ সাহাবীেদর মােঝ এমন �কউ িছল না �য ভােলা কুরআন পড়েত পাের িক� শরয়ী িবিধ-িবধােনর ব�াপাের

এেকবাের অ�; �য অব�ািট বত�মান যামানায় আমােদর অেনেকর মােঝ িবদ�মান।

ইবেন কুদামা বেলন: “যিদ এমন হয় �য, দুই ব�ি�র মেধ� একজন নামােযর িবিধ-িবধােন িব� হয়, অন�জন নামায ছাড়া অন�ান�

িবিধ-িবধােন িব� হয়; তাহেল নামােযর িবিধ-িবধােন িব� ব�ি� �াধান� পােব।”[আল-মুগনী (২/১৯)]

ফেতায়া িবষয়ক �ায়ী কিমিটর মেত: “…এটা জানার পর বলেত হেব: অ� ব�ি�র ইমামিত �কবল তার মত ব�ি�র ��ে�ই ��

হেব; যিদ ইমামিত করার উপযু� অন� �কউ না থােক।”[ফাতাওয়া ইসলািময়�া: (১/২৬৪)]।

দুই:

আমরা �ে�র মম�াথ� বুঝেত পািরিন। �ধু ‘ই�া�াহ’ �তা �কােনা িযিকর নয়। এভােব িবি��ভােব শরীয়েতর �কােনা িযিকের এটা

আেসিন। বরং অন� কথার সােথ এেসেছ। �যমন:

« لاَ  إِلَهَ  إِلاَّ  اللهُ  وَحْدَهُ  لاَ  شَرِيكَ  لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ »

বা অন�ান� আেরা অেনক িযিকেরর সােথ এটা এেসেছ।

আ�াহই সব��।
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